





রাজা তামমোহন রায়ের 


সঙ্জীতাবলী 


নর বে রা 


আদি ব্রাহ্মসমাঁজ যন্ছে 


ভ্ীকাণলিদান চক্রবর্তী দ্বার! 


স্মত্রিত গু. ্রকাশিত । 
মাধ ১৮৯৬ শক । 





ঝুল্য |” আশা । 


সুচী পত্র । 


গাঁন 

অচিত্ত্য রচন বিশ্ব যেই 

অনিত্য বিষয় কক 

আন্ত হীনে ভ্রান্ত মন 

অজ্ঞানে জান হারায়ে 

অহে পথিক শুন 

অহঙ্কার পরিহব্ি চিত্ত 

অহ্ঙ্থাবে মত সদ! 

আত্ম উপাসন! বিন! 

আাস্মাএঞব উপাসন। 

আখ উপালনায় রে মন 

আরে মম চিত রর 
আমি হই আমি করি **, 
আমি আমি বল কারে 8 
আদি ভাবি সদ! তারি ৮" 


ইঞ্জিল বিষত্ব ধানে ৮ 


9 % 


গান 

একবার ভ্রমেতেও মনে 
একদিন যদি হবে 
প্রুক্কি ভুল মন 

একি ভূলে রয়েছ ধন 
এই হল এই হবে 


এছ্র্গতি গতাঁগতি নিবুত্তি 


এ দিন তে। রবে না 
এত ত্রা্তি কেন মন 
গুক্ষ অনাদি পুরুষ 
ওকে মন ভূজ দিদলে 
কত আর থে মুখ 
কর সে আত্ম তত্ব 
ক্ষিশ্বদেশে কি বিদেশে 
ক্কেনাশে কামাদি অব 
কেন স্যজন লয় 

ফ্েমনে হবে শা 

ন্তে করিবে তীহার 

কে তুমি কোথায় ছিলে 


কক 


পৃষ্ঠা 
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১০০ 
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১৩ 
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গান পৃ 
কোথায় গমন কর সর্বক্ষণ: ** 
কেন ভোল মনে কর রি 5৫ 
কোন ক্ষণে ধাতে তন্তু ৃ ৩৮ 
কোথা হতে এলে কোথা রঃ ৪৫ 
শ্রাদ করে কাল পরমামু ৯ 
চপল চঞ্চল আমু যায় রি ৪৩ 
চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়! 2 রর 
চৈত্তন্ত বিহীন জন *** ২৪ 
ছিল না রবে না দেহ ৮০ ১৫ 
জন্মের সাফলা কর ওরে *৭* ১০ 
জানত বিষয় মন গ্রপঞ্চ *** ৫ 
ভাবে কর হে স্মরণ ৮ ৩৯ 
তারে ভাবো গরে মনঃ **, ৪৬ 
তারে দূর জানি ভ্রম সংসার *” শত 
তুমি কান কে ভোঁমার ৮*। ১২ 
দদ্যভাষে কত রঙ্গে ৮১. ৮ 


দেখ মন এ কেমন ৬. বা ও 
দেহ জপ এক বৃক্ষে ৪. ৪৮ 


গান 

দিব! বিভাররি 
ভিভাঁব ভাব কি মন 
দ্বৈতভাঁব ভাব কি মন 
দৃশ্যমান যে পদার্থ 
নিজ,গ্রামে পর গৃহে 
নিরঞ্জন নিরাময় করহু 
নিরঞজনের নিবূপণ 
নিরজ্তর ভাব তারে 
নিরপমের উদ্গম। 
নিত্য নিরঞ্জন 
পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি 
পরমাজ্মায় মনরে 

বচন অতীত যাহ! 


বিগতবিশেষং 


বিনাশ বিনাশ মন - 
বিনাশ অজ্ঞান রিপু এ 
ব্রার করিলে রাজ্য 

শিষয় আসক্ত মন রস 


১৮ 
৪৩ 
২৮ 
৮2 
৪৯ 


4/৬ 
ঙী 
গাল 


বিচিত্র করিতে গৃহ 
বিষয় বিষ পানাসক্তে 
বুথায় বিষয়ে ভ্রম 

বিষয় মৃগতৃষ্ণয় ক্রমে 
ভজ অকাল নির্ভয়ে 

ভাব মন আপন অন্তরে 
ভজ মল তারে 

ভশ্ন করিলে যারে 

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব 
ভাব সেই একে 

ভাব সেই পরাদ্পরে 
ভূলনা নিষাদ কাল 
ভুলনা ভুলনা মন্দ 

মন তোরে কে ভূলালে 
অন এ কিভ্রান্তি তোমার 
মন ধারে নাহি পার 

মন অশাস্ত ভ্রান্ত নিতাস্ত 
'মল তুমি পদ] কর তাহার 


ভি 


৪৬ 
তল 
৪৭ 


খু 


॥ ৩ 


৪ ১ 


গান 

হলরে তাজ অভিমান 
মানিলাম'হও তুমি 
মনে কর শেষের সে 
মায়াবাশ রসোলাসে 
লোঁকে জিজ্ঞাসিলে বল 
শরশ্বতমভয়মশোক 
শুনতো ত্রাস্ত 

গুন ওরে মন বলি তোরে 
সন ওরে যনঃ ভজ সদা 
সত্য সুচন1] বিনা সকলি 


সভা স্চনা বিনা সকলি বৃথাক্স ... 


সংসার সকলি অসার 
সংদার সাগরে অতি 
সঙ্গের সঙ্গীরে মন 

নর্ধব কর্ম তাজিয়। একের 
সে কোথাক্স কার কর 

স্সর পরমেশখনে 

ক্র পরমেশ্বরে মন 


গছ 


১৭ 
৭১ 
তি ৫ 


৪, 


৫১ 
৯৩ 
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নি 
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গান 
হে মন ক্ষর আত্মানুসন্ধান 
ক্ষপমিহৃ-টিস্তা কর 





চে 


ব্রহ্মমঙ্গীত। 


৮ ১ 


গ্রাত?কাল | 





রাখিনী রামকেলী--ছ্াাল আড়াঠেকা । 
সভ্য সুচন] বিনা সকলি বুথায়। 
দার] সত ধন জন সঙ্গে নাহি যাঁয়। 
সে অতীত ত্রৈগুণ্য উপাধি কল্পনা শৃন্ত, ভাঁব 
তাবে হবে ধন্ত, সর্ধশাস্্রে গাঁষ। 
ম1 কুর ধন জন যৌবন গর্ব, 
হরতি নিষেষাৎ কালঃ সর্বং। 
মাযাঁময় মিদমখিলং হিত্বা; 
ব্রহ্মপদ্দং প্রবিশাশড বিদিত্বা!। 
নলিনী দলগত জলবত্তরলং, 
তদ্জ্জীরন মতিশয় চপলং। 
ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতিবরেকা, 
ভবতি ভবার্ণবতরণে নে ক1। 
৯ 


& ২ ) 


দিন্যামিন্ৌ সার়ং প্রাতঃ, 

শিশির বস্ত্তৌ পুনবায়াতঃ | 
কালঃক্রীড়তি গচ্ছত্যানুস্তদপি ন সুঞ্চভ্যাশাবাযুঃ ! 
বাঁলস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ স্তরুণ ্তাবস্তরুণীবক্তঃ | 

বুদ্ধস্তাবচ্চিন্থামগ্রহ। 

পরমে বর্মণ কোপি ন্‌ লগ্রহ | 


রাশিণী অবলাইরা--তাল অড়াঠেকা। 
একি ভুল মন। 
দেখিবারে চাহ বারে নাদেখে নয়ন । 
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, ষে ব্যাপিল আকা 
শেরে, আকাশের মাঝে তারে আনা এ কেমন! 
চন্দ্র সুর্য্য গ্রহ ঘত, যে চালার অবিরত, তারে 
তবাালাইতে কত, করহ যতন । 
পন্ড পক্ষী অলচরে, যে আহার দেয় নরে, চাহ 
সেই পরাৎপন্ধে, করাতে ভোঙ্গন। 


রাশিণী ভৈরবী-ভাল আড়াঠেকা । 


নিকপযের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি 
হয় সম্ভাবনা । 


0৩) 
অচিস্ক্য উপাধি হীনে, অতিক্রান্ত শুণ তিনে, 
যত সব অরন্নাচীনে করয়ে কল্পনা । 
পদার্থ ইন্দ্রিয় পর, বিভূ সর্ব অগোচর, নেদ 
বিধির অন্তর, মন জান না। 
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি, 
শরবণ মনন তারি, কর সুচনা। 


রাশিণী রামকেলী--তাল আড়া। 


সতা হৃচন। বিনা সকলি বৃথায । 

ঘেমন বদন থাকিতে অদ্দন করা নাসিকায়। 

সে অতীত ত্রেগুণ্য, উপাধি কল্পনা শুন্য, ঘটে 
পটে যত মান্য, সে কেবল কথান্প। 

দশনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন, প্রপঞ্চ 
বিধান মন, করহ বিদাক়্। 

ত্যজির়। বাস্তব বোধ, করো জন্য অনুরোধ, 
মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হাম্ব হার । 


রাপিণা আলাইয়া- ভাল ঝাঁপতাল। 
দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিগ্ন ছুই নয় । 
একের কল্পনা কপ সাধকেতে কক্স. 


(৪ ) 


হংসরূপে সর্ধাস্তরে, বাপিল যে চব্রাচরে, সে 
বিন! কে আছে ওরে একোন নিশ্চয় । 

স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম, গ্রতো- 
কেতে যথা ভ্রম, যাতে লীন হয়। 

কর অভিমান খর্ব, তাক্স মন দ্বৈত গর্ব, 
একাত্সা জানিবে সব্ধ, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ময় । 


রাশিণী টৌঁড়-তাল আন্ডাঠেকা । 


এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে । 

যার অন্বেষণ কর দে নিবাসে সর্ধাস্তরে । 

সুষ্যেতে প্রকাশ, তেজ রূপে করে স্থিতি, 
শশীতে শাতলভা জগতে এই রীতি, তোমাতে থে 
আম্মা রূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে। 


রাশিণী আলাইয়া-_তাল আড় । 
কোথায় গমন, কর সব্ধক্ষণ, সেই নিরঞ্জন 
অন্বেষণে । 


ফলশ্রুতি বাণী হৃদয়েতে মানি প্রফুল্ল আপনি 
আপন মনলে। 


1৫ ) 


কর্বধ্যাপী তার আঘখা!, এই সে বেদের 
ব্যাথা? অন্যথ! করিতে চাহ তীর্থ দরশনে। 


রাশিণী কুকব- তাপ ঝাপতাল। 

জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। 

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদ নিস্ক্ৈগুণা ভব। 

হইয়া আশার দাস, কর নানা অভলাষ, না 
কাটিলে কর্ম পাশ, সকলি অশিব। 

একেতে করিয়া তঞ্চ, সতা জান এ প্রপঞ্চ, 
সেই ভবে কাল বঞ্চ, একি বোধ তব। 

না করে সনোতে প্রীত, বিষয়েতে ৰিমোহিন, 
বুঝলে না নিজ হিত, আর কত কব। 


রাগ ভৈরব- তাল আড়াঠেক। 
এই হল এই হবে এইবাসনান্ন। দিব! নিশি 
মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। 
মরে লোক গ্রতিক্ষণে দেখে তবু নাহি জানে, 
ন।মরিব এই মনে, কি আশ্চব্য ভাজ । 
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং | 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং। 


€& ৬) 


রাশ্নিণী ললিত- ভাল টিষাতেতালা ॥ 

অচিন্ত্য রচন বিশ্ব যেই করিল ব্রচনা। 

কি ভুলে ভূলিয়। মন বারেক তারে ভাবন!। 

জল্লে স্থলে শুন্তে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপন, 
ধাভতে হতেছে এই সংসার কল্পনা । 

দেখ জলবিন্দূপরি, যেই শিল্প কর্ম করি, অপ্ুর্র্ব 
রূপ মাঁধুবি, বিবিধ প্রকার । 

করিল শ্ছজন যেই, জাঁনিব! উপানা সেই, ক 
ছেদ ভেদাভেদ দারুণ বাসনণ। 

অনিত্য কামন! বশে, বদ্ধ ভয়ে কর্খা ফাদে, 
বিষয়ের অভিলাষে রহিলে অদ্যাপি। 

অজপা ভন্চেছে শেন, ভাজি দক্ঞ বাগ দ্বেষ, 
বাবে ক্লেশ নির্বিশেষ, কর রে সুচনা । 

রাশ্বিণী ললিত- তাল এক তাল" ॥ 

বচন অন্ভীত যাহা করে কি বৃঝান যার । 

বিশ্ব যার মায়! হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, 
সাদৃশ্য দির কোথায় । 

যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিতে, 
চিন্তহ ক্টাহায়। 


চি. ২ 
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক যিথ্যাভাঁন, 
নাহি কোন অন্য উপায়। 


রার্শিণী রামকেলী--ডাল আড়াঠেকা । 


মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর | 

অন্তে বাকা কবে কিন্ত তুমি রবে নিরন্তর । 

বার প্রতি যত মারা, কিবা পুত্র কিবা জায়, 
তার মুখ চেবে তত হইবে কাতর | 

গৃহে হায় হার শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি- 
হীন নাড়ী ক্ষীথ, হিম কলেবর । 

অভএব সাবধান, ত্যজ দস্ত অভিমান, বৈরাগ্য 
অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর । 


রাগিনী রামকেলী- তাল আঁড়াঠেকা $ 


একদিন ষদি হবে অবশ মরণ। 

তবে এত আশা কেন এত দ্বন্দ কি কারণ । 

এই যে মার্জিত দেহ, যাতে এত কর শ্লেহ, 
ধূলি সাঁর হবে তার মস্কক চরণ। 

যত্তে ভৃণ কাষ্ঠথান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্ত 
যত্বে দেহনাশনা হয় বারণ। 


(৮) 


অতএব আদি অস্ত, আপনার সদ] চিন্ত, দয়! 
কর জীবে, লও সত্যের শরণ । 


রাশিণী রামকেলী- তাল আভ্ডাঠেকা । 

দস্তভাবে কত ববে হও সাবধান। 

কেন এত তমোখুণ, কেন এত অভিমান । 

কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পর নিন্দা পর 
জোভে, সুগ্ধ হয়া নিজ দোষ না কর সন্ধাঁন। 

[রাগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল 
মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান । 

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাকা কও, অবশ্য 
মরিবে জাঁনি সত্তা করধ্যান। 


রারিগণী রাষকেলী-তাল আড়াঠেকা ॥ 


একবার ভযেতেও মনে না ভাবিবে। কি 
কে জন্মিরাছিলে কি ছুঃখেতে প্রাণ যাবে । 

মাতৃ-গভ-মন্ধকারে। বন্ধ ছিলে কারাগারে, 
অস্তে পুন অন্ধকার সংসার দেখিবে। 

প্রথমেতে সংজ্ঞা হীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, 
সেই সব উপড্রখ শেষেও খটিবে। 


(৯ ) 


অতএব সাবধান, ষে অবধি থাকে জ্ঞান, 
পর হিতে মন দিনে, সত্যকে চিন্তিবে। 


রাঁগিনী রামকেলী--তাল অড়াঠেকা। 

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি 
বিবয়ে মন, সদ! ব্যস্ত উপার্জনে। 

গত হয় আধু যত, স্সেহে কহ হল এত, বর্ষ 
গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে। 

এসব কথার ছলে, কিম্বা ধনঞ্জন বলে, 
তলেক নিস্তার নাই কালের দশনে । 

অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পত্ধাৎপর, বিবেক 
বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে। 


রাগিনী রামকেলী-তাল আড়াঠেকা । 

কত আর সুখে সুখ দেখিবে দর্পণে। এ 
মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে। 

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, 
গলিত কপোঁল ক, হবে কিছু দিনে । 

লোল চর্ম কদাফার, কফ কাশ দুর্মিবার, হস্ত 
পদ শিরঃ কম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। 


(১০ ১) 


অতএব তাজ গর্ধ, অনিত্য জানিবে সর্ব, দর 
জীবে নম্রভাঁবে, ভীব সভা নিরঞ্জনে। 


রাগিণী রাষকেলী-তাল আন্ডাঠেকা । 

অনিত্য বিষয় কর সর্কধদা চিন্তন । ভ্রমেও না 
ভব হবে নিশ্চয় মরণ । 

বিষয় ভাবিবে বত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে 
হালা ক্ষণে খেদ, তুষ্ট কুষ্টি গ্রতিক্ষণ। 

অশ্ পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাহাকার, 
মুত্যুর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ বিপুগণ। 

অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ 
সময়ে বন্ধু, এক মাত্র তিনি হন। 


রাশিনী লরকরদা- তাল আড়াঠেক1 | 


জনন সাফল্য কর ওরে আমার মন । 
সত্য প্রতি আন্মার্পণ কর এই নিবেদন । 
জগৎ অনিত্য দেখে, সন্ত্যেতে নিশ্চয় রেখে, 
তত থাক হে সুখে, কেন বিফল ভরষণ। 
“আত্ম পরিচধ জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব 
ভার সন্তাধীন, বেদের এই বচন । 


6 ৯5. ৪ 


ভাহণরে ভাঁবিলে পে সব্দ দুঃখ যাতব দুরে, 
শোক নোহ সিন্ধু পারে, নিভান্ত হবে গমন । 


রাশ্িণী আলাইর"- তাল আভাঠেকা। 


নিরন্তর ভাব ভাবে, বিশ্বাধার বল ধারে। 

বিন পরিপূর্ণ তত্ব ব্যাপ্ু সাক্ষী চরাচরে । 

(যাগীক্দ্র মুনীকন্দ্র ধারে, নাহি পার ধ্যান ধরে, 
স্বপ্রকাশ স্বস্বন্ূপ তেদে কহে বারে বারে । 

বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে 
পারি, নষণ্ড পুমান্‌ নাগগী; কে তারে বলিতে 
পারে । 


রাশিনী বিভ ভাল--তাল আড় । 


এ ফি.ভ্ুলে রয়েছ সর বিষয় টেজগে অচেতন।, 
জান না! অনিতা গে ক্কারেছ ধারী, | 
তি ড় মন্জ,. কভু কারি নয়, 
ও দারা-্ত ধন জন |; 





(১২ ) 


রাশিনী বিভীস- তাল আডাঠেকা । 


ভুমি কার, কে তোমার কারে বল হে 'মাপন। 

মহামায়া! নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন | 

রজ্ডাত হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন | 

প্রপঞ্চ জগত মিপ্যা সভা নিবগন। 

নানা পক্ষী এক বক্ষে, নিশিতে বিহরে সখ, 
প্রভাত হইলে দশ দিগেতে গমন । 

তেমনি জানিবে সব. অমাত্য বন্ধু বান্ধব, 
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ। 

কোথা কুজৃম চন্দন, মণিমস্ব আভরণ, কোথা 
বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন । 

ধন যৌবন গুমান, ০কোথা রবে অভিমান, 
বখন করিবে গান নিষ্ঠুর শমন । 


রানিনী সরকহদাতাল আড!ঠেকা | 


তে মন কর আত্ম।ভুসন্ধানঃ শমন ভগ বেন! 
ববেনা। 
পঙ্কজ দল জল, ইবজীবন চঞ্চল, ধনঝন চপল! 
সমান, ববেন। রবেন1। 


& ১৩ ) 


নিগুণ নিগুণ মন জ্ঞানাজ্ে কর ছেদন মহ 1- 
মায়া নিম্মিত ভিশুণ বাবধান। 

এখনি হইবে সুখী, অস্তরে আঞ্জ।রে ৫ে ও 
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুলন। ভূলনা। 


রাণাণী আলাইয়!--তাঁল আড়া। 


ংসাঁর সাগরে অতি গুড দেহ তরি । 

অজ্ঞান সলিলে ভাসে দিবস শর্বরী | 

দেখ দেখ সাবধান, রিপুর সুখর বান, প্রতি- 
ক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ লহরী । 

অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী, 
তোলো বৈরাগ্যের পালি. বাধ শান্তিগুণে। 

বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার, নিতা- 
জ্ঞান আত্মতন্ব অবলঙ্ক কার। 


রাশিণী রামকেলী- তাল আভ়াঠেকা । 


বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে । 

সংগ্রামে অনেক বিপু সংহার করিলে। 

ছাদে অভঙ্কার ভরা, ব্রিপুহীন হলো ধরা) শকীরে 
ছুঞর্জয় রিপু তার কি চিন্তিলে। 


(8১৪ ) 


প্রবল সে রিপু ছর, তোমারে করিল জয়, 
ধিকৃ ওরে দক্তময়, বুথা অহঙ্কার । 

অতএন্ব যুক্তি শুন মনেতে বৈরাগ্য আন আত 
তত্ত্ব সমরে দলহ রিপ্ুদলে । 


রাশিণী রামকেলী-তাল কাওয়ালি। 

চিন্তক্ষেত্র গবিন্র কবিরা ওরে মনঃ আগ 
উপাসনা বীজ করভে কোপণ। 

প্রযত্র সেচেনী ধরি বিবেক বৈরাগ্য বারি 
প্রাণপণে প্রতিক্ষণে কর রে সেচন। 

হবে বৃক্ষ মোক্ষময় নিতাজ্ঞান ফলচয় নিশ্চিত 
অসুত লাভ দসেফল ফলিলে। 

যুক্ত এই যুক্তি মতে, সত্বর হও ইহাতে, নি বৃ- 
ভরিয়া গতাগতি নিত্যন্তখী হবে মনহ | 


রাশিনী আলাইয়া-তাল আড়াঠেকা । 
ভাব সেই পরাৎপরে, অতীব্রিয় সর্জাজ্সারে। 
অথগ্ু সচ্চিদানন্দ বাক্য মন অগোচরে । 
* কে বুঝিবে শাস্ত্র স্শখ, অতীত সে ধর্মাধশ্ম, 
একমেবাছিতীয়ং বেদে কহে বারে বারে। 


(১৫ ) 


পাত্র পাত্রে রাখি অন্বু, দেব রবি প্রতবিদ্ব, 
তেমতি প্রত্যক্ষ আম্মা, সব্ধভূত চরাচরে | 

দেখ গারি নানা বর্ণ, দুপ্ধ বে এক বর্ণ, সব্ব 
জীবে অধিষ্ঠান, এই [বাধে ভাব তারে। 


রাশিণী ভৈরবী-তল আড়াঠেকা । 


ছিল না রবে না দেহ সংঘোগ প্রাণেতে। 

অন্প্ত হইবে লীন স্বন্ব কারণেতে । 

মায়াপাশে বন্ধ হয়ে, আজ্মতন্ব পাশরির়ে। দারা 
স্কত ধন লয়ে, আছ ভাল সুথেতে । 

কি কর বিষয় গর্ব, .অবিলঙ্ে হবে খব্ব, 
নাশিবে তোমার সর্ধ, কাল নিমেষেতে । 

অতএব সাবধান, তাজ দস্ত অভিমান, বৈরাগ্য 
কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে । 


রাশিনী ভৈরবী-তাল আড়াঠেকা । 


লোকে জিজ্ঞাসিলে ঘল আছি ভাল শ্রাণে 
প্রাণে । 
কোথাক্স কুশল তোমার আফুর্যাতি দিনে দ্বিনে। 


(& ১৬ ) 


দারা ্ৃত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সানি, 
জ্ঞান করি অবন্থিতি, তোমার সহায় জীবনে | 

যুক্তি বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেম 
ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নির্জনে । 


রাশিণী বিভান-তাল আড়াঠেক'। 
দৃশ্যমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ জাত। 
অনাদি অনস্ত সত্যে চিত্ত রাখ অবিরত । 
স্থাবর জঙ্গম ছয়, তাহাতে উৎপন্ন হয়, একাম্বা 
সর্বাশ্রয়, অতিরিক্ত মিথ্যা ভূত। 
মমেতি বাদ্ধাতে প্রাণী, কর্তী ভোক্ত। অভি- 
মানী, অহংস্রখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায় মোহিত । 


রাশিণী ভৈরবী-তাল আড়াঠেকা | 
কে তৃমি কোথায় ছিলে যাঁবে কোথা বল । 
না! জানিয়। আত্মত্বত্ব অনর্থ কাল গেল। 
কারণের কার্যা তুমি, বট পঞ্চ ভূত গামি, 
অথচ বলায় আমি, আমার এ.সকল। 
' ফণিদুখে তেক যেমন, কাল স্থানে আছ 
তেমন, কেন অভিমান ওযন করিছ বিফল। 


( ১৭ 9 
রাঁশিণী বিভাস--তাল আভাঠেকা। 


দিব! বিভাবরি জীব করিছে গমন | 

জাগ্রত স্ুৃযুপ্তি আদি কি উপবেশন । 

বহিতেছে শ্রমশ্বাস, ক্রমে হবে সর্বনাশ, 
অদূরেতে কাল বাস কর নিরীক্ষণ । 

শুন ওরে ত্রাস্ত মন, কত আতর দেখ স্বপন, 
কেব। নেত্রে দিয়াঙ্কুলে করাবে চেতন । 


সাঁয়ংকাল | 


রাঁগিনী ইমন কল্যাণ--তাল ঞ্লামাল। 


শাখতমভয়মশোকিমদেহহ | 

পুর্ণমনাদি চরাচরগ্রেহং | 

চিন্তদ্ব শান্তমতে পরমেশং। 

ত্বীকুরু তত্ববিদাসুপদ্দেশং । 

দিনকরশিশিরকরাবতিয্যতঃ | 

ফ্ত্য ভয়াফিহ ধাবতি বাতহ। 

ভবতি হতোজগতোদ্য বিকাশ ॥ 

শ্থিতিরপি পুনপিহ তস্য বিনাশঃ ! 
হ. 


(১৮) 


যদজুভবাদপগচ্ছতি মোহই ॥ 
ভবতি পুনর্ন শুচামধিপোহ2। 
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং। 
জগতি পরং শরণং শরণানাং। 


রাঁগিণী কেদারা- তাল আড়ামেকা । 


বিগভবিশেষং, জনিতাশেবং, 
সচ্চিৎসুখপরিপুর্ণং। 
আকরুতিবীতং, ত্রিখুণাতীতং, 
স্মর পরমেশং তৃণং। 
গচ্ছদপাদ্ং, বিগত বিবাঁদং, 
পশ্যতি নেত্রবিহীনং | 
শৃণ্দ কর্ণ বিরহি তবর্ণং, 
গৃহদহস্তমপীনহ। 
বেদৈর্গীভং প্রত্যগতীতং, 
পরাৎপরং চৈতমাং । 
ঘজরষশোকং জগদালোকং, 
সর্বঘস্যেকশরণ্যং । 


( ১৯ ) 


ব্যাপ্যাশেষং শ্িতমবিশেষং 
[নগুণমপরিচ্ছিন্নং। 
বিততধিকাশং অগদাবানং, 
সব্বোপাধিবিভিন্নং । 


রাশিনী বেহাগ-তাল কাওয়ালি । 

নিতা নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্ব- 
নিকেতন । 

বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্বিশেষ 
সনাতন । 

অনাদি অক্ষর, পুর্ণ পরাতৎ্পর, অন্তরাস্মা 
অগোচর। 

সব্বশক্তিমান, সর্ধত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ধ- 
চরাচর । 
অনস্ত অব্যয়, অশোক অভয্ত, একমাত্র নিরাময় । 
উপমা রহিত, সব্ধজন হিত, ফ্রুব সত্য সর্বাশ্রয় । 

সর্বজ্ঞ নিক্ষল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরত্রহ্ম স্বপ্র- 
কাশ। 

অপার মহিমা, অচিক্কা অলীঙ্গা) সর্ধসাঙ্ষী 
আঁবনাশ। 


৪: 


নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমী পবন, ভ্রমেন নিয়মে 
ষার। 

জলবিন্দুপরি, শিল্প কার্ধয করি, দেন রূপ 
চমত্কার । 

পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণন।, ধাহার রচনা 
হয়। | 

স্থাবর জঙ্গম, যথ। যে নিয়ম, সেই রূপে সব 
রয়। 

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন 
দাতা । 

রস রক্ত স্থানে, হপ্ধ দেন ভ্তনে, পানহেত 
বিশ্বপাত।। 

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় ধার নিয়- 
মেতে । 

সেই পরাৎ্পর, তারে নিরভ্তর। ভাব মনে 
বিধি মতে। 


রাশ্শিণী ইমপ কল্যাণ--তাঁল তেওট। 
ভাধ সেই একে । 
জলে স্থলে শৃন্তে যে সমান ভাবে থাকে। 


& ২১ ৭) 


যে রচিল এ সংসার, আদি আন্ত নাহি যার, লে 
জানে সকল কেহ নাতি জানে তাকে । 

তঙ্গীশ্বরাণাং পরমং মহেম্বরং | 

তৎ দেবতানাং পরমঞ্চ দেবতং 

পিং পতানাং পরমং পরস্তাৎ, 

ব্দ্াম দেবং ভূবনেশনীড্যং | 


রাশিণী বাহার--তাঁল আডাঠেকা। 

নিরঞগ্নের নিজপণ, কিসে হবে বল মন, সে 

অতীত ত্রেগুণ্য। 

নষণ্ড পুমান্‌ শক্তি, সে অগম্যা বুদ্ধি যুক্তি, 
আঁতক্রান্ত ভূত পঙএক্তি, সমাধান শুন্য। 

কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতিশ্বয় 
কেহ বা আক।শ কর, কেহ কহে জঙন্ত। 

সে সব'কল্পন। মাত্র, বার বার কহে শান্স, এক 
সন্য বিন! অত্র, অন্য নহে মান্য । 


রাশিণী সিন্ধু ভৈরবী--তাল রি £ 
মন তোরে কে ভুলালে হায় | 
কলনারে সভ্য করি জান একি দায়। 


( ২২ ) 


প্রাণ দান দেহ যাকে, যে তোমার বশে 
থাকে, জগতের প্রাণ তাকে কর অভিপ্রায় । 

কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেকে স্তাপহ 
ক্ষণে করহ সংহ্থার । 

প্রভূ বলি মান যায়ে, সমুখে নাচাও তাবে, 
এত ভূল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় । 


রাশিণী সিন্ধুভৈরনী-তাঁল আভডাঁঠেকা । 

মন এ কিভ্রাস্তি তোমার । 

আবাহন বিসর্জন বল কর কাব । 

যে বিড সর্ধত্র থাকে, ইস্ভাগচ্ছ বল তাকে, 
তৃমি কেবা আন কাকে, এ কি চযত্কার। 

অনস্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো, ইহ 
তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার | 

এ কফি দেখি অপস্তব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, 
তারে দিত কর স্তবঃ এ বিশ্ব যাহার । 


রাশিণী «দ্শ-তাঁল আড়ান্টেকা । 


* দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেনো কারণ। 
একের সন্ভায় হয় যে কিছু স্যজন। 


€ ২৩) 


পঞ্চদ্রধ্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি ব্সহক্কার মন, সকলের 
তে কারণ, জীবের জীবন । 

গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আশ্বাদদ, অনিলেতে 
স্পর্শ আর তেজে দরশন। 

শূন্যে শব্দ স্মর্পিয়1, বিশ্বের আশ্রয় হইজা, 
র্ধাস্তরে বাপিয়া, আছে নিরঞ্জন । 


রাঁগিণী সিন্কুভৈরবী-তাঁল আড়াঠেকা 

মনরে ত্যজ অভিমান । 

যদি হে নিশ্চিত জান রবেনা এপ্রাণ | 

কিবা কর্ম কেবা করে, মন তুমি জানন! রে, 
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান । 

অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে, 
আছ সেই অন্ববাগে কঞ্যে অহংজ্ঞান। 

আর কি কর হে মান্ত, এক সত্য বিনা অন্ত, 
ভ্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ। 


রাশিনী ইমন কল্যাণ--ভাল এাপতাল ৭ 
পরমাস্মায় মননে হও সত । 
বেদ বেদাস্ত স্ব শাস্ত্র সঙ্গত ॥ 


(২৪ ) 


বিধি বিষ বল ধারে, কালে শেষ করে তারে, 
শুণত্রয় বুঝন। রে, স্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত। 


রাশ্লিণী লুম বিঁঝিট_-তাল আড়াঠেকা ॥ 


চৈতন্য বিহীন জন, নিতানন্দ পাৰে কেন, 
আকাশ পুম্পের হ্যা কল্পনার সদ! মন। 

কেবা এ মন্ত্রণ। দিলে, অনিত্যেতে প্রবন্ভিলে, 
আত্ম তত্ব মন্ত্র জাঁন কর্ম মিথ্যা কর জ্ঞান? 


রাশি বাশ্গেউী--ভাল আডাঠেকা?। 


সেকোথাকম্ন কার কর অন্বেষণ । 
তনু নন্্র যস্থ পুজা স্মরণ নল । 
অখণ্ড মওলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে, ক্ষণে 
আন ক্ষণে ভীন্বে কর বিসর্জন | 
কে বুঝিবে তার মর্ম, ইন্ড্রিয়ের নহে কন্ঠ, 
গুণাতীত পরক্রহ্গ, সকল কাঁরণ। | 
« ভগানে বত্ব নাহি হয়, পঞ্চে কর্সি নিশ্চয়, সে 
পঞ্চ প্রপঞ্চময় না আন কি মন। 


(২৫ ) 


রাশিণী বেহাশী--ভাল আড়াঠেকা | 
জ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান । 
পরাৎপর করি পর অপন্ধে পরম জ্ঞান । 
জল ভ্রমে মরীচিক। আশা মাত্র সার, অলভ্য 
বাণিজ্য তাহে ন। দেখি কপার, অবিবেকে তাজি 
তত্ব অতন্তে যথার্থ ভান । 


রাশিনী লাহানা-তাল যু । 


আমি হই আমি করি তাজ এই অভিমান । 
উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান । 
ইক্জিয়গণেন্তে রাজা তুমি বট মন। 
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিরা সমাপন । 
তোমারে নিয়োজিত যে করে তাত না পাও 
সন্কান। 
লাগা গেডমল্লার__তাল কাশুয়ালি। 
কেন স্ষজন লয় কারণে ভজ লা। 
হবে না হবে না জনন মরণ যাতন!। 
দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কুপোতে 
পতিত হয়ে মর্জো ন। 


( ২৬ ) 


অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ, 
নিগুপ বিশেষে বোবনা। 


রাখিনী আড়ানা বাহার-_তাল আভডাঠেকা । 


কেমনে হবে পার, সংসার পারাবার, বিনা 
জ্ঞান তরণী বিবেক কর্ণধার । 

শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলশ, কর্ম গুণে 
সদা বাধা কঠেতে ০তামার | 

ঘোরতর মায়াঁতম, আশা পবন বিষম, প্রবৃত্তি 
তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার। 

নানাভিমানের ধাবা, বহে খরতর তার? 
কাম ক্রোধ লোভ জলচর ছর্নিবার। 

মমতা বর্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোঁভব্যাল, 
মাঁৎসর্ধ্য পাথার জান নাহি পারাবার । 

কাল ধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল, 
ধুর লবে প্রাণ মীন নাহিক নিস্তার 


,কাশিনী কালাধড়া--ভাদ আড়াঠেকা । 


মন বাপে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে। 


. উন, ও 


সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাঁত'ব 
বর্ণনে রয়, শ্রতি স্তব্ধ ভাবে । 

ইচ্ছ! মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছা- 
মতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, দেই সত্তা এই 
মাত্র নিতাস্ত জানিবে। 


রাশিণী বাহার-তাল এ্রকভাঁল'। 

আবে মম চিত, এত অন্রচিত, নিজ ভিতাহি-, 
বাব না। 

বিষয় আসব, পান সমুভ্ভব, প্রমোদ নহে ?স 
যাতনা। 

ধন ভ্রন সব্ব, যৌবনের গর্ব, ক্ষণে হবে খর্বব, 
জান ন1। 

আমি বল বারে, না চেন ভাহাবে, মিছা অভি” 
মান করনা! 


রাশ যালকোষ--.হু)?ল আভডাঠেকা । 
কে করিবে তাহার অপার মহিমা বর্ণন। 
করিতে বাহার স্তুতি, অবসন্র হয় শ্রুতি, স্কৃতি 
দশন | 
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নিরাধার বিশ্বাধার। নির্দিশেষ নির্ধিকার, 
চিদাভাস অবিনাশ বুদ্ধিগম্া নন। 

শুন শ্ান্তচিত্ত জন, মেতে? জীবের জীবন, 
মনের সে মন। 


রাগিণী বাহার-_তাল আনডাঠেকা। ॥ 

বিনাশ অজ্ঞান বিপু প্রবোধ আমার । 

জ্ঞানোদয়ে আ্খোদয় হইবে অপার। 

দেহ রথে করি স্থিতি, জীবাম্থা তাহাতে রথী, 
লক্ষ কর বাদি প্রতি, ভর কি ভোনার। 

অশ্ব দশেজ্ির ভাতে, মনোরাশ রজ্ছু হাতে, 
নিবার বিষয় পথে, আশা অনিবার্র । 

বন্ধ বিচারশ লা, কর সদ! গ্ুনন্ধান, ইদে না 
পাইবে ত্রাণ, বিপু ঝুল আর । 


রাশপা বাগে শী-তাঁল একতালা ॥ 
স্সর পরমেশ্বনে অনান্দি কারণে । 
বিবেক বৈরাগা ছুই সহাজ সাধনে । 
বিষয়ের হুঃখ নালা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ 
মন এ বন্ত্রণা, সত্ত্য ভাব মলে। 


( ২৯ ) 


রাশিণী বেহাঙ--তাল কাওয়'লি। 

শুনতে! ভ্রান্ত অশান্ত মন দিনতো। মিছ গেল 
বন্ধ্যা । 

ইন্জ্রিয় দশ, হতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস, 
যাহ ফুরার্যা। 

একি অনুচিত, সন্ট্যে নাই প্রীত, বিষয়ে মো- 
হিত, বয়্যাছ হয়্যা!। 

দেই পরাৎত্পর, ব্যাপ্ত চরাচর, অন্তরে অস্তর 
আচ ভাবিয়া । 

স্থজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ, 
দেখ ভাবিয়া । 

শবণ মনন, কর সর্বক্ষণ, সতা পরায়ণ, থাক 
রে হয়্যা। 


রাগ মালকোষ--তাঁল আ'ড়াঠেক! । 
অছে পথিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসে 
নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমখ । 
যে দেখ ইন্ট্রিম গ্রাঁম, এ নে স্বকীয় প্রো, 
আত্ম তত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ। 


( ৩০ 
পঞ্চ ভূতময় দেশে, বড়, ভূতের উপদেশে, ভ্রম 
কেন অন্ুদ্েশে, দেশে দ্বেষব কি কারণ । 


রাগ গৌড়ধল্লার-_-তাল আড়াঠেকা । 

সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথার কর অন্বেষণ, 
অন্তরে না দেখে তারে কেন অন্তরে ভ্রমণ । 

যেবিভু করে যোজন, কন্মেতে ইন্ত্রিরগণ, 
মান্জিয়া মন দর্পণ, তারে কর দর্শন । 


রাগ বেহছাগ--তাল একভাল' | 
দেখ মন, এ কেমন, আপন অজ্ঞান । 
আমি যারে বল তারনা পাও সন্ধান। 
সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ 
নাজান তারে কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জান 
এই অভিমান। 


রাশিণী বাগেস্ী_তাল আড়াঠেক!। 
ভবে ত্রাস্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, 
ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ । 
* দেহ বথ আজম রী, বুদ্ধি কর সারখি, ইন্দ্রি 
সকল অশ্ব রাশ রজ্জু মন। 
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বিষয়ে লিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিরে, আশা 
জিন স্বদূপেতে কর অবস্থান। 


রাগ “গড়মল্লার-_তাঁল ধামাল। 
স্মর পরমেশ্বরে মন আমষার। 
আর কি কর চিন্তা, ভবে সেই যাত্র সার। 
স্ঙ্গ করি তত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, 
বিশ্বব্যাপী তারে মানি, ত্যজ আশ। অহঙ্কার । 


রাশিণী সাছান।_ ভাল ধামাল। 
ভয় করিলে ধারে না থাকে অন্ভের ভয় । 
ধাহাতে করিলে প্রীতি জগতেন প্রিয় হয় । 
জড় মাত ছিলেজ্ঞান ঘষে দিল তোমায়, 
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়, 
কিন্ত তৃমি ভুল তারে এত ভাল নয়। 


রাশিণী শঙ্করা__তাল আড়াঠেকা । 


স্ুলন।'ভুলনা মন নিত্যং সদসদ্বাত্বক্ষে 1. 
অখিল ব্রঙ্গা্ড আছে অবলম্ব কন্দি হাকে। 
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অথও্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে 
পদাথ সারাংসার, নিরন্তর ভাব তাকে। 

ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্ক।র পরি হরি, জ্ঞান 
অনি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে । 


রা্বিণী ইযন কল্যাণ--তাল আড়াঠেকা | 

মানিলাম হও ভুমি পরম অ্রন্দর | 

গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব গুণে গুণাকর। 

রখ রাজ্য স্মবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব 
বুথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর । 

কিন্ত দেখ মনে ভাবো, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, 
অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনাস্তর । 

অতএব বলি শুন, ত্যজ দস্ত তমোগুণ, মনেতে 
বৈরাগা আন, হৃদে সত্য পরাষ্পর। 


চি 


রাশিণা সুরট-_তাল কাওয়ালি। 
ভজ অকাল নির্ভয়ে । 
পবন তপন শশী ভ্রমে হার ভয়ে । 
“ সর্ঘকাল বিদ্যমান, সর্বনভূতে ষে সমান, সেই 
সত্য সারে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে । 
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রাশিণী বেহাগ--তাঁল আড়াঠেকা । 


ক্ষণমিহ চিন্তা কর সতস্বরূপ নিরঞ্জন । 

ত্যজ মন্‌ দেহ গব্ব খব্ব হবে বিপুগণ | 

সন্ধে বিষয় জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, 
গেলকাল অন্ত কাল, ভাব রে এখন । 

ধাহতে উৎপত্তি স্থিতি, তাহাতে নাঁহছক মতি, 
এ তোর কেমন বীতি, ওরে দ্য মন । 


রাখিণী বেহাগ--তাল আড়াঞঠেকা | 
তারে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে । 
আছে বিভু তোমা হতে তোমার নিকটে । 
তুমি কেন নিরন্তর, থাক তা হতে অন্তর, ভাব 
সেই পরাৎপর, নিত) অকপটে । 
অত এব্ক'জাল্ল রত্ব, অহরহ কর তত, জ্ঞান বিন। 
জন্ম বৃখ্ণা, দেখ সভ্য টে 7. 


রাশিণী কেদারা--তাল কাওয়ালি। 


এছুর্গীতি গতাগতি নিৰৃভি না হষে ৮. 
যাবৎ কন্মের ফলে প্রত্থুষ্তি হিনে । 
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দেখিতে স্রক্গ ফল, কিন্ত মিশ্রিত গরল, কি 
ফল সে ফলে বল, যাতে হুলাহল পাঁবে। 

কন ভোগে মুগ্ধ হও) আমি আমি সদা কপ, 
আশার বশেতে রও বুথ প্রাণ যাবে। 

অতএখ সাবধান, তাজি ভ্রমাত্সমক জ্ঞান, ভজ 
সত্য সনাতন, অমুত পাইবে । 


রাশিণী কেদারা--তাল কাওয়ালি। 

অহঙ্কার পরিরি চিস্ত ওরে অহরহ: 

ক্রিয়াহীনমনাকারং নিগুণং সর্ধগং মহঃ। 

গুপাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভূ বিশ্বময়, সধৰ 
সাক্ষী সর্পাশ্রক, ভাহার শরণ লহ। 

জগত প্রত্যক্ষ হম্ঃ দেখ বাহার সভার, সব্বঞজ 
অথচ ইন্দ্রির গরোর নয় । 

দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞ্জন, শ্রবণ 
মনন মন তাহার করহ। 


রাশিণী দেশ --ভাল কাওরালি । 
মন অশান্ত ভ্রান্ত নিভাস্ত দিন বাক প্রে। 
বক্সার শ্রবণ মনন না হহলা হার রে । 


( ৩৫ ) 


অহং জ্ঞানে আছ হত, ইন্ছ্রিয় বিষক্ষে রত, 
মিথ্যাক় প্রতীত সভা, করহ মায়ায় রে 

স্বপ্ন প্রায় জান জীবন, তবু আছ অচেতন, 
সম্বন্ধ নাহিক কোন, প্রাণ কায়ায় রে। 

আত্মতত্ব না জানিষে, পরমাজ্মা না ভাবিয়ে, 
নির্ধেধ প্রবীণ হয়ে, ফল কি বাচায় রে। 


রাঁশিণী খাশ্বাজ--তাঁল ঢটিমাতেতালা । 


কেন ভোল মনে কর তারে । 

যে স্ছজন পালন করে সংহারে | 

সর্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কর 
নাহি কলে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে । 

অনস্ত ব্রন্ধাণ্ড তার, দ্বিতীয় নাহিক্ক আর, 
নির্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল ধারে। | 


রাগণী দেশ--তাল তেওট । 
অন্ত হনে ভ্রান্ত যন কেন দেও উপাধি । 


জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর অবধি । 
কাম কোধ নাহি ধার, নিদ্বন্দ নির্বিকাঁর,ন! 


দিবে উদ্ধমা তার এই সত্য বিখি। 


( ৬৬ 3) 


তিনি যে শুনাতীত, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দা- 
তীত স্পর্শাতীত, বেদে বলে নিরবধি । 

মনে যারে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয় 
কওয়।, সম্তরণে পার হওয্া, হয় কি জলধি । 

রাশিনণী আড়ানা বাহার_-তাল আড়াঠেক!। 

সন্ধ কন্ম তাজির। একের লও শবুণ। 

নাশিবে কলুষ বাশি নিরর্থক শোক কেন। 

স্বচ্ছন্দ আসনে বসি, ভাব সেই অবিনাশী, 
জলেতে যাঁদৃশ শশী, সব্বভূতে নিরঞ্জন । 


বশীভূত কর মায়া, সর্দজীবে রাখ দয়, পুনশ্চ 
না হবে কাযা, আনন্দেতে হবে লীন। 


রাখিনী বেহাগগ--তাল আড়ােক। । 
বিষয় মৃগতৃষ্তায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ। 
আমি কৃতী আমি ধনী এই দর্পে যার দিন। 
হযে আশ? বশাতৃত্ত, কুসঙে কুপথে রত, সতত 
আত্ম বিস্মৃত হাঁরাইস্রা তত্বধন। 
« ক্ুধাদি চতুষ্টর। কামাদি রিপু ছয়, বলেতে 
হরিয়া লয়, পরম পদার্থ মন। 


€ ৩৭ ) 


যাঁরে বল পরমার্থ না! ভাবিলে সে পদার্থ, 
সংসার দক্লি ব্যর্থ, লার সত্তর সাধন । 


রাঁশিণী আড়ানা বাহার-তাঁল আডডাঠেকা | 

এদিন তে! রবে না। জীবন জীবন বিশ্ব 
জানিয়া কি জান না? 

ক্ষণ মাত্র পরিচয় ক? কম্ত পরিবেদনা। 

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বাধ সহকারে মিলন, 
বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল কৰে চালনা] । 

দার? সত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্রেষ 
হলে তখন, কোথায় যাবে বলনা । 

ায়ার্ণব উত্তরিমে, কামাদিকে বিলাশিলে, 
শান্ত ধৈর্য যুক্ত হয়ে, কর আত্মার সাধন । 


রাশিণী দেশ--তাল আড়াঠেকা। 
বিষয় ব্ষি পানাসক্তে ভ্যজিল জীবন । 
প্রতোকেতে পঞ্চ জীবের শুন বিবরণ । 
রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভূঙ্গী 
স্পর্শে হত মাতঙ; শবে কুরঙ্গ নিধন । 


(৩৮ ) 


বিষয়েতে রত, ষেজীব অবিরত, বিনষ্ট কঁটিত, 
পতঙ্গাদি নিদর্শন । 

অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রদ পান, বৈরা- 
গোত্ে কর যত্ব হৃদে ভাব নিরঞ্জন । 


রাশিণী বেহাগ-তাল আড়াঠেকা। 

মন তমি সদ! কর তাহার সাধন! । 

নিশুণ গুণাশ্রয় রহিত কলন।। 

ষে ব্যাপিল সর্ধত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাভি 
পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না। 

জানিতে তীয় পরিশ্রম, করিছ সে বু শ্রম, 
সে সব্ বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সুচনা 1 

বিচিত্র বিশ্বনির্মীণ, কার্ধ্য দেখে কর্তী যান 
আছে মাত্র এই জান, অতীত ভাবনা । 


রাশিনী সিদ্ধ ভৈরবী--তাল আড়াগ্লেকা । 
কোন ক্ষণে যাবে তন্তু নাহি তাঁর নিবপণ। 
তথাপি বুঝে না জীৰ চিরস্থায়ী মনে ভান। 
ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পল্িবার লয়ে, না 
দেখে কালেরে চায়ে, মোহ্রস করে পান। 


( ৩৯ ) 


ক্ষণ ভঙ্গ এ জীবন, ওরে মন এ কেমন, দেখে 
জনন মরণ, তবু নহে সচেতন । 

মনুষ্য জন্ম ধরে, উচিত বৈরাগ্য করে, মায় 
কাটি জ্ঞান অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন । 


রাশিণী স্ুরট--ভাল আড়াঠেকা । 


তাঁরে কর হে স্মরণ, এক অনাদি নিধন, 

আপনি জগত ব্যাপ্ত জগত কাঁরণ। 

নির্বিকার নিরাঁষয়, নির্বিশেষ নিরাশ্রয়, বিভূ 
অতীন্দ্রিয় হয়, সকল কারণ। 

যাহার ভয়ে তপন, নিম্মমে করে ভ্রমণ, সম্ভয়ে 
যাহার ভয়ে বহিছে পবন। 

দেখ হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র প্রকাশ হজ়ে। 
যাঁর ভয়ে ফলে তরু বন্ধু অকারণ। 

স্থজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, স্বব্ধপ 
না জানে দেব খনি সুনিগণ। 

অভ্রাস্ত বেদাস্ত শান্ত, কহে না পাইয়া অন্ত, 
এ নহে এ নহে হয় এই নিরূপণ । 


€ 8৯ ) 


রাশিলী কেদারা--তাল কাওয়খুলি ॥ 


নিরঞ্রন নিরাময় করুহ স্মরণ । 

কি জানি প্রাণবিহঙ্গ পলাবে কখন । 

আরে অভাঙ্জন সুখে ১ কুপিত ফণি লন্মুখে 
করেছ শয়ন । 

স্তখ মানিতেছ যারে সে সব যন্ত্রণা । 

স্মধ! ভ্রমে বিষ পান করো না করো না। 

মস্ত করি ভুলা মনে, ধৈর্য আদি সত্ব গুণে, 
কর হে বন্ধন ॥ 

কৌমারে খেলাতে কাঁল করিলে ফাপন । 

কামরসে রসোল্লাসে ভৃষিলে ফৌবন । 

জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল, 
কোথা সত্যে মন। 


রাঁশিনী কেদারা--তাঁল কাঁওয়ালি। 


অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা । 
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কিজান নাঁ। 
« শীত গ্রীক আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, 
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবাব্র ভ্যবিলে ন। 


(৪১ ) 


একারণে বলি শুন, তাজ রজন্তম গুণ, ভাব 
সেই নিরঞ্জন, এ বিপ্তি রবে না । 


রাঙ্গিণী সাহানা_তাঁল আনাঠেব]। 


বিষয় আসক্ত মন দিবা নিশি আছে । 

লোকে মানা হবো বলে কি কষ্ট পেতেছো । 

ধন জন দার সত, যাহাতে মমতা এতো, 
শেষে না রহিবে সে তো, তাহা কি ভুলেছে।। 

অতএব আন্স জান, কর তার স্ুসন্ধান, পরম 
পদার্থ জান, মিছে কেন মজিতেছে।। 


রাশিণী খান্বাজ--ভাল একাল । 


ভাব মন আপন অন্তরে তারে ষে জগত পালন 
করে। 

সর্ধশান্ত্রে এই কয়, শুদ্ধচিত্ত যার হয়, অজ্ঞান 
তিমির তার ঘায় অতি দুরে? 

অন্ত অভিলাষ আর, নাহি হয় পুঅর্ধকর, 
 আত্মানাস্ম বিচার যে এক বাঁর করে। 


€ ৪২ ) 
রাখিনী খাশ্বাজ-তল আড়াঠেকা | 


ভজ মন তারে, যে তারে ওরে ভব পারাবারে । 

পড়িয়া মায়ার) বৃথা] কাল বাঁয়, মজালে তোমায় 
রিপু পরিবারে । 

ইন্জ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুরাইছে দিন, 
ওরে মন অর্বাচীন, শেষে কবে কারে । 

এখন উপণক্ন শুন, চিস্ত সত্য নিরগ্জন। কর 
অবণ মনন, সাধ্য অনুসারে । 


রাগিণী দেশ--তাল তেওট। 


নিজ গ্রামে পর গছে চোর প্রবেশিলে মন । 

লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হন। 
নবদ্ধার দেহ পরে, কালরূপী তস্করে, প্রতি 
দিন আয়ু হরে, নাহি অন্বেষণ! 

মেোহ-রাত্রিতমোঘন, মায়ানিদ্রা অচেতন; 
প্রহরী নাভিক কোন, কে করে বারণ । 

৭শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান অপি করে ধরে, 

জাগিয়। কৃতাত্ত চোরে, কর নিবারণ । 


(৪৩ ) 


রাশ্বিণী পরজ--তাল আড়ােক! । 


ইন্ড্িয় বিষয় দানে নহে ইন্ট্রিয় দমন । 
ঘ্বতাভতি দিলে বহ্ছি না হয় বারণ । 
ভ্িহীন করে মনে, রাখ ইন্ডিয় শাসনে, জীব 

বর্গ এক জ্ঞানে, থাক যোগ পরায়ণ । 

উপভোগে সঁপে বিরাগ, ব্রন্ধে রাখ অনুরাগ, 
তবে কতো তইবে ত্যাগ, ভেদ দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান । 

এক ত্রদ্গ নদ্বিতীর বিশ্বাস কর নিশ্চয়, নাশি- 
বেক সর্ধ ভয়, আম্মার কর প্রাণার্পণ | 


রাখবিণী ইমশকল্যাণ--তাল আড়াটেকা। 

চপল চঞ্চল আয়ু যায় প্রতিক্ষণ । 

পত্রাগ্রভাগে যেমনজলের গমন । 

বিষয়ের হুখোদয়, সকলি অনিতাময়, যেমন, 
বিবিধ রচনায় দেখ স্বলপল। 

ইহ1 দেখে মন আগার তাক্ত আশা অহঙ্কার 
লদা কর সুবিচার মন ইন্ছ্রিয় দমন । 

বিবেক বেরাগ্যদ্বয আম্ম জ্ঞানের হাক গ্গাব 
চদানন্দ ময় সকল কারণ । 


€ ৪8৪ ) 


রাশিণী ইমণকল্যাণ--তাল আড়াঠেকা | 
আত্ম উপাসনা! বিনা কিছু নাহি যন। 

আ'ক্সানত্তে আঁক্মাতা করা বর্গের সাধন । 

অথও ব্রহ্মা ব্যাপে বিভু আছেন আত্মরূপে 
ডুবো নাহি মায়াকুপে না জানে কারণ। 

দেখ সত্যের সন্া বই, ভুমি আমি কেহ নই, 
কুপা ক্রি আমার এই শুন নিবেদন । 

যতো! হলো বলা কওয় ভন্মেতে আ'ভতি 
দেওয়।৷ উচিত আত্মময় হওয়া এই প্রয়োজন । 


রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী-তাল আড়াঠেকা । 


আমি ভাবি সদ! ভাবি পরমাশ্সা পরমেশ্বর । 

মন প্রতিকূল হয়ে ভাবিতে না দেয় পরাত্পর । 

পঞ্চ বিষধর গরল ইন্ছ্রি় তাতে ব্যাকুল মন 
তাঁর অন্রকুল কুপথগামী নিরন্তর | 

চঞ্চল স্বভাব তার লয়ে বিপু পরিবার সে 
নিঘ়োগ সবাকার করিছে বিষয় ব্যাপার । 

«শুন মন তুরাঁচার কি ভাব বিষয় আঘ্ব অনিত্য- 

ময় এ সংসার নিত্য আবনাশী মম 1 


(৪৫ ) 


রাশিগী কেদারা-তাল একতালা ৷ 


শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যেরি সুচন! 
যথার্থ । 

ভুলে আত্ম তত্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ 
বর্ম নিরর্থ। কর্ম জন্ত ফল, মিশিত গরল, নহে 
কোন ফল এফলে। ভাবিলে নিষ্ষল, হইৰে 
সকল আক্সজ্ঞান হেন পদার্থ । 


রাগিনী সাঙগানা-তাল আড়াঠেকা । 


কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথারে । 
কে তুমি তোমার কেবা চিস্তিলে না এক- 
বারে । 


নিজ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ হ্বপন প্রপঞ্চ 
জগত তেমন ভ্রমে সত্য দরশন। অতএব দেখ. 
বুঝে যিনি মত্য ভজ তাবে। 


রাগ্িনী কানেড!--তাল ভেওট। 


আমি আমি বল কানে, পড়ে মোহ অন্কধকা$বু, 
আপনারে আপনি না কর পন্ধান । 


€ ৪৬ ) 


ভতএব বলি শুন, হও সাবধান আঁঙজ্ঞ।ন 
অবলম্বে বিনাশ ভ্রযাম্মজ্ঞান । 
এই সেজানিবে নিত্য চিস্তা কর আপনারে । 


রাশিনী পরজ--আড়াঠেকা । 
বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ব কর মনে মনে । 
কিন্ত গ্ৃহ-মুল ক্ষন্ন হইতেছে দিনে দিনে । 
অজপা হিনের প্রায়ঃ কৃতাস্ত তপন তায়, তীক্ষ 
করে করে নাশ প্রতি ক্ষণেক্ষণে। 
ক্রমেতে হইলে! শেষ, এখন বুঝ বিশেষ, হ্যজ 
দ্বেষ বাবে ক্লেশ ভজ নিরঞ্জনে। 


রাশিণী দেশ--তাল আড়াঠেক! । 


ভারে ভাবো ওরে মনহ ঘে মনের মনত । 

নযর়নেন্র নয়ন যিনি জীবের জীবন । 

উন্জ্িন্নের অগোচর, কিন্ত ব্যাঞ্ু চরাচর, সকলি 
নিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন। 

জীব জন্ক অগণনা, পতঙ্গ বিহৃঙ্গ নানা, অচিস্থা 
রচনা বিশ্ব যাহার রচনা । যিনি সর্ধা মুলাধার 
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ভ্রময়ে নিয়মে যার, সর্বদ1 পবন শশী নক্ষত্র 
তপন । 

হ্যায় সাংখ্য পাতগ্ুল, ভাবিয়ে ন! পায় স্থল, 
অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত, না জানে ভাহায়। মীমাংসা 
সংশয়াপন্ন, হয়ে করে তন্ন তন, বাক্য মনোতাত 
তিনি সকল কারণ । 


রাশিণী আড়না_ তাল আড়াঠেক। । 

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম স্রখেরি আশায় । 

রহিক্ষে কুপিত ফণি ফণার ছায়ায় । 

কর দত্ত মনে গণি, আছ নান! ধনে ধনী, 
কিন্তু ক্ষণে কাল ফণী দংশিবে তোমায় । 

ভুঃখ যেন ছর্দিন, সথ খদ্যোতিকা হেন, অন 
রে নিশ্চয় জান, সংসার কান্তারে। অতএর বলি 
সার তাজ দত্ত অহঙ্কার, ভূজ সেউ নির্বিকার হইবে, 
উপার। 

যদি না মানে বারণ, প্রমত্ত বারণ মন, জ্ঞানা- 
ছুশ করে ধরি কব নিবারণ। মনেতে বৈরাঞ্য 
আন, খুচিবে হঃখ ছুর্দিন, নিত ক্তুত্মী হবে ধন, 
বিপু করি জয়। 
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রাশিণী ইমন কল্যাণ--তাল আডাঠেকা । 


আস্ম উপাপিনায় রে মন কর হে যতন । 
সার জলধি পারে নিতান্ত হযে গমন । 

বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জান এ সংসার, 
শ্রবণ মনন তার কর পুনঃ পুনহ। 

সিংহ দৃষ্টে গজ বেমন, ভয়ে কনে পলায়ন, 
সাধনার গুণে ভেমন পাপরিপু হবে দমন । 

ব্রন্গে অন্ুবাগ যার, কাল ভদ্বে কি ভয় ভার, 
দেহ পরিগ্রহ আব না হবে কখন । 


রাশ্বিণী বেহধগ্--তাল আড়াঠেকা । 


দেহ রূপ এক বুক্ষে নিরস্তর দুই পক্ষী করে 
কাল যাপন । 

'উপাধিক ভে মাত প্মপাপত অভেদ হল। 

দৈহিক বৃক্ষের ফল যত, জীব বর্তা ভোক্তা 
অবিরত, পরযাস্মা ভোগ ক্হিত, সর্ব সাক্ষী সব্ঘ 
কারণ । এর 
» ক্লাদি সংবার্ গুণে, দৌসাক্ধ হয় চন্দনে, 
তেমতি প্রকৃতির গুণ আক্মায় আরোপণ 1 


( ৪৯ ) 


ঘর্ষণ করিলে পরে, ক্লেপাদি যাইবে দূরে, প্রকা- 
শিবে বাহ্যাস্তরে, এক যথার্থ চন্দন । 

তেমতি জানিবে মন, অবিদ্যা নাঁশিবে যখন, 
স্বপ্রকাশ চিদাভাস উাদত হইবে তখন । 


রাশিণী বেহাগ -_তাল কাওয়ালি । 


কর সে আত্ম তত্ব কাল আসিতেছে। 

নিরাধার বিভভূ সব্বাধার হইয়াছে। 

ন নীল ন পীত নরক্ত, সন্বোপাধি বিনিম“ক্ত, 
মহাশন্ত স্বরূপে সর্ধত্র ব্যাপিয়াছে । 

অনল জল তপন, এ তিনের তিন গুণ, আকণ- 
শেতে শব্রূপে ধা শশধরে। আদি অন্ত মধা 
শন্ত, বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন, বিশ্ব সাক্ষীরূপে বিশ্বেরে 
দেখিতেছে। 

মন বাকা অগোচর, পরম ব্যোযের পর, জন্মা- 
দন্ত যত বলি বোদি কে ধারে । পাবন সব্ব 
কারণ, তত্বাতীত নিরঞ্রন, স্বপ্রকাশ আকপ সব্দদ! 


ভানতভেতছ। 


এ 


পপ 
বদ আমার মানপ বিহঙ্গ 


( ৫* ) 


রাশিপী বাশেস্ী- তাল আড়াঠেকা | 


ক স্বদেশে কিত্রিদেশে যথাব তথায় থাক । 
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিনা ডাকি। 


দেন ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা১ প্রাতি- 


পাক্ষা দের তোমার মাহিমা) তোমার প্রভাব 


রাশ্রিতব হমন--ভাল আডাঠেকা । 


ভুনা নৈযাদ কাল পাতিরাছে কম্মজাল,লাব- 
| 


হইয়া নন, নভা কব 


পারি 


স্পা হি সি পীশ আ + টিবি 
বশত 1 শি জালা আতিক | 
৬ র্‌ সাদ কা সত ০ শ্যা চিল ০ 
কাহালু সকাল হালা সিএ না ০০ 


জরি নি , সহ পল ০ 1 শু ২০ 
কখল আনু প্রাদ তয় জাল কারিবে গমন । 
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আমকুস্তে বারি যেমন জীবের জীবন তেমন । 

কে কখন পঞ্চত্ব পাবে তাহার নাহি নিরূপণ | 

প্রস্কংটিত পু্পগপ» শোভিত করে কানন, 
'আবগ্ত হবে মাশিন, এক বা দ্বিতীয় দিনে । 

তেমতি জানিবে মনঃ, ধন জাবন যৌবন, কিছু 
দিন স্থাভ পায় পশ্চাতে হয় নিধন। 

এখন এই ভপার,ভাব চিদ্ানন্দমন্র। দূরে যাবে 
কাল ভয় আঁচরে নিকাণ। 


রা?শণী বেহাাগ - তাল একভালা । 


পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না। 
বারংনার যাতায়াতে পাইবে ঘোর যাতন!। 

তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদেষে হৃষ্ট অতি, পর-, 
মাযু অল্প স্থিতি পক খব্ব ভাপনা। 

সন্বন্ধ জীবনাবধি, আশার নাহি অবধি, তবে 
কেন নিরবধি ভ্রান্তি বদ্ধ কুমন্ত্রণা। 
দক দর্প খব্ব কর্পি, দ্বৈতবুদ্ধি পরিহরি, বিখকে 
ব্ষাগা করি, কর আত্মার উপালনা। 


(৫২ ) 


ঘাশিণী বেহ্থাশ-তাল কাওয়ালি। 


কে নাশে কামাদি অরি অবিবেক বলে। 
কে দহে কলুষ বন বিন] জ্ঞানানলে। 
শ্রবণ মনন ধ্যান, জ্ঞন অনল কারণ, বতনে 
কর সাধন, না রহিও ভুলে । 
শুন বে অশাস্ত মনঃ, নিবৃত্তি হৃদয়ে আন, 
কির! আতি যতন রাখ সমাদরে। রিপু হবে 
পরায়, এ কথা অন্যথ। নয়, সত্য সত্য এই সত্য 
সর্বশাস্ত্রে বলে। 
নিরুন্তিরে সঙ্গে লয়ে, জ্ঞান চক্র সুধা পিকে, 
াঁনন্দে মগন হইয়ে সাধ সমাধিরে । মহাশুন্ধে 
যাবে মনঃ, না হবে অনুগমনঃ ভ্রম হবে মুষ। ভ্রম 
তত্বজ্ঞান হলে। 
রপঞ্গিপী বাগে স্ী-তাল আডাঠেকা । 
মাষি।:, রঃ বায়াত বুখ। দিন যায়| 
চি'স্তলে না 5 অন্তর উপান। 
পড়িলে অজ্ঞান বৃ₹প, ত্রাণ নাহি কোন দূপে 
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশন। 
দেহ দেহ যে স্যজিল, হীক্দ্িন্নে চেতনা দিল 
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বৃদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহাঁক্ক জীবনে । অন্ৃচিত 
মম চিত, না চিস্তিলে হিতাহিত তারে স্কুলো এ 
কি তুল হায় হার হায়। 
রাশিণ' বাহার তাল কাওয়ালি । 

এক অনাদি পুকষ সনাতন, ধ্যান না! ধরিয়ে, 
দার! স্ুত ধন লয়ে, প্রবীণ অজ্ঞান হয়ে, নিদ্রিত 
ফাণ সন্মুথে করেছ শরন। 
এ. না হইল শ্রবণ মনন গেল দিনভ্রমে হলাহল 
পান করে! নাকরো না। না ভাবি না তজিলে 
না চিন্তিলে হে নিশুপ নিগুণানন্দ জ্ঞানার্জন শিক্ষে 
যে দেখাক নিরঞজন। 


রাশ্সিণী দেশ মল্লার--তাল তেতালা । 
বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিলাষ । .. 
জানামূত পান করি সেই রস আভা” সি | 
অবলম্ব করি ধারে, স্থিভিকর এ' ,লীরে, ক্ষণে 
না ভাবহু তারে অনিত্তা করি 5£২স। 


রাশিনী বাহার--তল আড়াঠেকা । 
ওরে মন ভূঙ্গ দ্বিদলে বসিন্পা কত বঞ্চাও বর । 


(1 +% ) 


শুন ধলি কোথারে জ্ঞানদীপ জালিলে পরে 
বাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পতঙ্গ । 
সার কেতকী বনে, আছ নধৃর অন্বেষণে, 
পাপ রজ বই সেখানে লাহিক প্রসঙ্গ । 
হারাইবে তত্র নেত্র, সন্দেহ নাহিক অন্ধ, সৎ- 
পথে লা হলে সত্ব বুথ! হয় অজ । 


রাশিনী বাঙ্গার-তাল একতাল' | 
গুন ওরে মনঃ ভজ সদা অশোকমভয় খে জনু 
হয় স্মজন পালন লয়েরি কারণ। 
বিষয় কূপেতে হুইক়ে পতিত রহিলে ভুলে এ 
কি আঅবিবেক বল মন রে তাজ বাসনা, গরল মস 
হায় হায় ভ্রম বৃথারে মান হে বারণ। 


রাশিনী সিন্কুভৈরবী-তাল আড়াঠেকা | 


রি উপাসন। প্রসিদ্ধ এ অনুভব । বিষয় 

ঘাসনা ছাড়ি সরসে কর গৌরব | ূ 
জানচন্ত্রগ্রক,দয়ে। অজ্ঞান ততোনাশিয়ে, 

সহন্দে থাক বদিয়ে রিপুকরি পরাভব । 


সম্পূর্ণ । 


রাজা রামমোহন বায়ের 


সঙ্গীতাবলী 


যাক্মা বাজ রামমোহন রাস ও হৎসহযোপী 
শধগের ধচিত ব্রচ্ছমপঙ্গবত সমুদাক্স একত্র মুদিত । 
আদি াঙ্গসমাজেব পুঞ্চক্ালয়ে প্রাপবা। 
মুলা ।? ডাকমাভল ৩১০1 
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